
হেকমত ও মাসলাহাত যখন

প্রিয় নবীর নির্দেশনার
পরিপন্থি

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রহ.

যখনই  শরীয়তের  কোন  বিধান  এবং  আল্লাহ
তাআলার  নির্দেশ  উপস্থিত  হয়েছে  তখনই
রাসূল  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  সাল্লাম
এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সব ধরনের কৌশল
ও  কল্যাণের  দোহাই পরিত্যাগ করেছেন। তার
কিছু উদাহরণ আমরা হাদীসের পাতা থেকে তুলে
ধরব:

১. হযরত  যায়েদ  রাযি.  যখন  তার  স্ত্রী
যয়নব  রাযি.  কে  তালাক  দিয়ে  দিলেন  তখন
রাসূল  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  সাল্লাম
তাকে  বিবাহ  করার  ইচ্ছা  করলেন।  কিন্তু
বিবাহ  না  করার মধ্যে অনেক বড়  একটি  ভাল
দিক  বিবেচনায়  আসল  যে,  যদি  বিবাহ  করেন
তাহলে মানুষ নিন্দার ঝড় তুলবে যে, এ কেমন
নবী  নিজের  পুত্র  বধুকে  বিবাহ  করেছে।
এমনকি এ আশংঙ্কাও আছে,  যারা নতুন মুসলমান
তারা  নাকি  আবার ইসলাম থেকে মুখ  ফিরিয়ে
নেয় এবং যারা ঈমান আনত তারা ঈমান না আনে।
এতে  তো  ইসলামের  অগ্রগতি  চরমভাবে
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বাধাগ্রস্ত  হবে।  এই দিকটি বিবেচনা করলে
বিবাহ না করার মধ্যেই ছিল সাম্যক কল্যাণ।
কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ জারি
হল যে, “আমার আদেশের সামনে নিজেদের কল্পিত
সব  কল্যাণ  ভাবনা  পরিহার  করতে  হবে  এবং
বিবাহ  করতে  হবে।  তাতে  কেউ  ইসলাম  গ্রহণ
করুক  আর  না  করুক  বা  আল্লাহ  না  করুন  কেউ
ইসলাম  থেকে  ফিরেও  যাক  না  কেন?  আল্লাহর
আদেশ,  এ  বিয়ে  করতেই  হবে।  এ  আদেশের ফলে,
বিবাহ  না  করার  মধ্যে  বাহ্যত  যে  কল্যাণ
দেখা যাচ্ছিল তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল।
এখানে এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা চাই যে,
আল্লাহর  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি  ওয়া
সাল্লাম  এর এ বিয়ে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ
থেকে  ফরজ,  ওয়াজিব  কিছুই  নয়;  বরং  শুধু
জায়েযের  পর্যায়ে  ছিল।  তা  স্বত্ত্বেও
আল্লাহর  পক্ষ  থেকে এ  নির্দেশটি এমনভাবে
দেওয়া হয়েছে,  যেমন কোন ফরজের ক্ষেত্রে
দেওয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট
করা এবং ঘোষণা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কোন
ধরণের কল্যাণের দোহাই আল্লাহর নির্দেশের
সামনে কোন মূল্যই রাখে না। কল্যাণের দিক
বিবেচনা  করে  আল্লাহর  কোন  হুকুমকে
পারত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। মাদ্রাসার
ধারক  বাহক  এবং  তাবলীগওয়ালাদের  জন্য  এ
ঘটনা  থেকে  শিক্ষা  গ্রহণ  করা  আবশ্যক  যে,
তারা  নিজস্ব  শৃঙ্খলা  এবং  নিজেদের
প্রাতিষ্ঠানিক  ছোট  ছোট  কল্যাণের  দোহাই
দিয়ে  আল্লাহর  কতগুলো  আদেশ  অমান্য  করে
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চলছে?  যারা চক্ষুষ্মান এবং আল্লাহওয়ালা
তারা তো এ কথা বলেন যে,  দলিলের সামনে সব
ধরণের মাসালেহকে মসলার মত পিষে দাও। কারণ
মসলা  যত  বেশি  পিষবে  তরকারী  তত  বেশিই
মজাদার হবে।

2. রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া
সাল্লাম  কুরাইশ  সরদারদের  নিয়ে  মজলিস
করছিলেন।  তখন এক অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ
ইবনে উন্মে মাকতুম রাযি.  সেখানে উপস্থিত
হয়ে  কিছু  জিজ্ঞাসা  করা  শুরু  করলেন।
কুরাইশরা  এতে  বিরক্তিভাব  দেখাল।  রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লামও
ভাবলেন  এরাতো  আমার  আপন।  এদের  জন্য  কোন
কিছু  জানারতো  আরো  অনেক  সময়  আছে।  এখন
কুরাইশ  সরদারদের  বুঝানোর  একটা  মোক্ষম
সুযোগ।  হতে  পারে  তারা  ঈমান  আনবে।  এতে
ইসলামের অনেক উন্নতি হবেঃ কিন্তু যেহেতু
আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম হল, যাদের
মধ্যে  দীনের  আকাঙ্খা  ও  উদ্দীপনা  থাকে
তাদেরকে  যাদের  মধ্যে  এ  আকাঙ্খা  ও
উদ্দীপনা  নেই  তাদের  চেয়ে  গুরুত্ব  এবং
অগ্রাধিকার  দেওয়া  হয়।  এজন্য  আল্লাহ
তাআলা  এটা  অপছন্দ  করলেন।  এমনকি  একটি
সূরাও  নাযিল  করে  সতর্ক  করলেন।  ভাবনার
বিষয় হল, এত কঠোরভাবে এ সাবধানবানী কেন
অবতীর্ণ  করলেন? কারণ,  এটাই  যে,  আল্লাহর
হুকুমের  সামনে কোন কল্যাণকে  অগ্রাধিকার
দেয়া  হচ্ছিল।  এ  ঘটনা থেকেও দীনের কাজে
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নিয়োজিত লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই যে,
আল্লাহর নির্দেশের সামনে যখন একজন নবীকে
পর্যন্ত  কল্যাণের  দোহাই  দেওয়ার  কারণে
সতর্কবাণী  অবতীর্ণ  হল।  আজ  যারা  অতি
সাধারণ  কোন  কল্যাণের  বিবেচনায়  আল্লাহ
তাআলার হুকুমের প্রকাশ্য অমান্য করে চলছে
তারা আখেরাতের আযাব থেকে নিস্তার পাওয়া
এবং  আল্লাহর  সাহায্য তাদের সাথেই থাকার
আশা কীভাবে করতে পারে?

আল্লাহ তাআলা বলেন,


داَةِ

دعُْونَ رَبَّهُم باِلغَْ
وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَ

اكَ عَنهُْمْ وَالعَْشِيِّ يرُِيدوُنَ وَجْهَهُ
ۖ وَلَا تعَْدُ عَينَْ

دُّنيْاَ

ا ترُِيدُ زِينةََ الحَْياَةِ ال
أَغْفَلنَْ 
عْ مَنْ 
ۖ وَلَا تطُِ

﴿قَلبْهَُ عَن ذِكرِْناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكاَنَ أَمْرُهُ فُرُطاً 
٢٨﴾

‘আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন
যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে
তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান
করে  এবং  আপনি  পার্থিব  জীবনের  সৌন্দর্য
কামনা  করে  তাদের  থেকে  নিজের  দৃষ্টি
ফিরিয়ে  নেবেন  না।  যার  মনকে আমার স্মরণ
থেকে  গাফেল  করে  দিয়েছি,  যে,  নিজের
প্রবৃত্তির  অনুসরণ  করে  এবং  যার  কার্য
কলাপ  হচ্ছে  সীমা  অতিক্রম  করা,  আপনি  তার
অনুগত্য করবেন না।’ -সূরা কাহফ: ২৯

এখানে  আল্লাহ  তাআলা  রাসূল  রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম  কে  এ

[4]



নির্দেশনা  দিতে  চাচ্ছেন  যে,  মক্কার
সরদারদের  সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য  দুস্থ
মুসলমানদেরকে  আপনার  নিকট  হতে  তাড়িয়ে
দিবেন না। তারা যদি গরীব মুসলমানদের সাথে
একত্রে  বসে  দীনের কথা শুনতে চায়  তাহলে
শুনবে নতুবা তারা আপন অবস্থায় থাকুক।

৩. বাইয়াতে  রিজওয়ানের  ঘটনা:  রাসূল
রাসূল  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  সাল্লাম
এর  কাছে  যখন  হযরত  ওসমান  রাযি.  এর  নিহত
হওয়ার  সংবাদ  পৌঁছল  রাসূল  রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম
অত্যন্ত  ব্যথিত  হলেন।  বললেন,  যতক্ষণ  না
আমি  তাদের  থেকে  এর  প্রতিশোধ  নিচ্ছি  এ
স্থান আমি ত্যাগ করব না। অতঃপর একটি গাছের
নিচে বসে এ কথার উপর বাইয়াত নেওয়া শুরু
করলেন  যে,  “যতক্ষণ  পর্যন্ত  দেহে  প্রাণ
থাকবে  কাফেরদের  সাথে  লড়াই  করে  যাব।
পৃষ্ঠ  প্রদর্শণ  করব  না।”  ....  কসম  সেই
সত্তার যার হাতে আমার জান। আমি তাদের সাথে
লড়াই  অব্যাহত  রাখব  আমার  দেহের  শেষ
রক্তবিন্দু  নিঃশেষ  হওয়া  পর্যন্ত  ।  ...
কুরাইশরা  যখন  এই  বাইয়াতের  সংবাদ  পেল
আতংকিত  ও  ভীত-সন্ত্রস্ত  হয়ে  পড়ল  এবং
সন্ধি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। এই
প্রেক্ষিতে  আল্লাহ  তাআলা  এই  আয়াত
অবতীর্ণ  করেন  এবং  রাসূল  রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া সাল্লাম ও  তার
সাহাবাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।
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এখানে  লক্ষ্যণীয়  বিষয়  হল,  স্বাভাবিক
দৃষ্টিতে  রাসূল  রাসূল  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম  এর  এই  পদক্ষেপ
কল্যাণকামিতার  বিপরীত  ছিল।  কারণ,  এক
ব্যক্তি হযরত ওসমান রাযি.  এর জন্য চৌদ্দ
শত  সাহাবী,  যাদের  মধ্যে  হযরত  আবু  বকর,
ওমরের মত ব্যক্তিত্বও বিদ্যমান ছিলেন এমন
কি  স্বয়ং  রাসূল  রাসূল  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন; তাদের সবার শহীদ
 যাওয়ার  কোন্‌ যুক্তি  থাকতে  পারে‌ ?  অথচ
তাদের উপরই নির্ভর করে আছে দীনের ভবিষ্যত
অগ্রগতি। তাছাড়া সাধারণ বিবেচনাতে এটাই
ছিল  যে,  তারা  পরাজয়  বরণ  করবে।  কারণ
সাহাবায়ে  কেরাম  মদীনা  থেকে  অনেক  দূরে
ছিলেন তাদের সাথে তলোয়ার ব্যতীত আর কোন
অস্ত্রও ছিল না। বিপরীতে ছিল আরবের পূর্ণ
জনবল। কিন্তু যখন আল্লাহর ফরমান এসে গেল এ
সব  দিক  বিবেচনার  অযোগ্য  রেখে  আল্লাহর
হুকুম  পালনের  জন্য  সবাই  ঐক্যবদ্ধ  হয়ে
গেল। আর এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের মদদ
করলেন  এবং  কাফেরদের  মনে  তাদের  ভয়
ঢুকিয়ে দিলেন।

 ৪. মুতার  যুদ্ধের  ঘটনা:  এখানে  রাসূল
রাসূল  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  সাল্লাম
একজন  মাত্র  সাহাবী  হারেস  ইবনে  ওমায়ের
রাযি.  এর  রক্তের  প্রতিশোধের  জন্য  তিন
হাজার  সাহাবীর  ছোট একটি জামাত দুই  লক্ষ
স্বশস্ত্র রোমীয় বাহিনীর মোকাবেলা করার
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জন্য  পাঠিয়েছিলেন।  বাহিনী  পাঠানোর
পূর্বেই  রাসূল  সা.  ওহীর  মাধ্যমে  জানতে
পারলেন যে,  তিন জন বড় বড় সাহাবী যায়েদ
ইবনে  হারেসা,  জাফর  ইবনে  আবি  তালেব  এবং
আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাযি. শহীদ হয়ে
যাবেন।  তবুও  তাদেরকে  উক্ত  বাহিনীর
অন্তর্ভূক্ত করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা
তাদের  সাহায্য  করলেন  এবং  বিজয়  দান
করলেন।

এখানে  লক্ষ্যনীয়  বিষয়  হল,  সাধারণ
দৃষ্টিতে  রাসূল  রাসূল  সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ পদক্ষেপ অবিবেচক
মনে  হতে  পারে।  কিন্তু  রাসূল  রাসূল
সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া  সাল্লাম  যখন
আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করলেন। আল্লাহ
তাদের সাহায্য করলেন।

৫. আবু বকর রাযি.  এর হযরত উসামার বাহিনী
প্রেরণের ঘটনা: রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরপরই
এরতেদাদ  তথা  দ্বীন  ত্যাগের  ফেতনা
মাথাচারা  দিয়ে  উঠল।  তাই  অবস্থার
নাজুকতার  কারণে  অনেক সাহাবী এমনকি হযরত
ওমর  রাযি.ও  এই  পরামর্শ  দিলেন  যে,
কিছুদিনের  জন্য  উসামার  বাহিনী  প্রেরণ
মুলতবী করা হোক। তখন আবু বকর রাযি.  উত্তর
দিলেন,  রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া  সাল্লাম  যে  বাহিনী  গঠন  করে  দিয়ে
গেছেন আমি তার মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করতে
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পারব না। এমনকি পাখিরা যদি আমাদেরকে ছোঁ
মারে আর হিংস্র প্রাণি মদীনাকে ঘিরে ফেলে
কিংবা  কুকুরগুলো যদি উম্মুল  মুমিনীনদের
পায়ে  কামড়ও  দেয়  তবুও  আমি  উসামার
বাহিনীকে প্রেরণ করব।

অন্য  বর্ণনায়  এসেছে,  কোন  এক  আনসার
ব্যক্তি  ওমর  রাযি.  কে  বললেন  আপনি  আবু
বকরকে বলুন,  তিনি যেন আমাদের আমির উসামা
ব্যতীত অন্য কাউকে বানিয়ে দেন। ওমর রাযি.
আবু বকর রাযি.  কে তা বললেন। তখন আবু বকর
রাযি.  ওমর  রাযি.  এর  দাড়ি  ধরে  বললেন,  হে
খাত্তাবের বেটা তোমার মা তোমাকে হারিয়ে
ফেলুন!  আমি  এমন  কাকে  আমীর  নিযুক্ত  করব
রাসূল  রাসূল  সাল্লাল্লাহু  আলাইহি  ওয়া
সাল্লাম যাকে আমর নিযুক্ত করেন নি?

এ ঘটনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে
যে,  হযরত  আবু  বকর  রাযি.  সমস্ত  যুক্তি  ও
কল্যাণ আল্লাহর হুকুমের সামনে বিলীন করে
দিয়েছেন  এবং  দীনের  হেফাযতকে  দীনের
মারকাজ (মদীনা) এর হেফাযতের উপর প্রধান্য
দিয়েছেন।  অবশেষে আল্লাহ তাদের  সাহায্য
করলেন  এবং  কাফেরদের  ভীতসন্ত্রস্ত  করে
দিলেন। ফলে দীনেরও সংরক্ষণ হল এবং দীনের
মারকাজেরও সংরক্ষণ হল।

***
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কুড়ানো মতি

“মৃত্যুতো মাত্র একবারই আসে,
সুতরাং তা যেন হয় আল্লাহরই পথে”

শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

[9]


